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উদ্দেশ্য 
রায়ত ও জমিদারের মধ্যে সন্তাব স্থাপন, রায়তের স্বত্ব রক্ষা, 
ও তাহাদিগকে জমিদার ও মহাজনদিগের হাত হইন্ডে-ৰচানু 
-রায়তের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার ও তাহাদের অনুকূলে আইন 


আদি পাশ করান ও তাহাদের উপর জমিদার ও মহাজন 
ইত্যাদির অত্যাচারের কথা গভর্ণমেণ্টকে জানান ও প্রতিকার 


করা, রায়তের স্বাস্থ্য ও শিক্ষর উন্নতি করাই এই সমিতির 
উদ্দেশ্য। সমিতি স্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে হুইলে দুই 
আনার ডাক টিকিট পহ নিঙ্গোলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন_-. 


সম্পাদক “বঙ্গের কেন্দ্রীয় রায়ত সমিতি” 
৬নং হেষ্টিংস স্রীট, কলিকাতা 


জমিদারের বাজে-আদায় 
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ইংরাজ আগমনের পূর্বে রায়তের অবস্থা! । 

মোগল সাম্রাজ্যে রাজস্ব আদায়ের ইতিহাস, পাঠে অবগত হওয়া 
খায় ষে যখন মোগল সম্াটগণের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল ভৎকালে 
রাজ আদায়ের ধাধ্য খাজনা ব্যতীত কোন প্রকার মাথট বা 
আবওয়াব আদায় করা হইত না। , রায়ত তাহার ধার্য খাজনা 
সম্্টকে আদায় দিয়াই নিষ্কৃতি পাইত) আজকালের স্ায় খাজনার 
চার পাঁচ গুণ বাজজেআদায় দিতে হইত না। কিন্তু কালের কি কুটিল 
গতি ! মোগল সম্াটগণের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে কমিবা। আসিল। সমাট 
আওরঙজেখের পরে কোন দক্ষ ও ক্ষমতাশালী মোগল দিল্লীর 
সিংহাসনে অধিবেশন করিতে না পারায় সাআাজ্যের সর্বস্থানে এক 
ধোর অরাজকতা প্রকাশ পাইতে ছিল। এরূপ অবস্থায় মারাট্রা, 
রাধপুত, শিখ ইত্যাদি জাতি ক্রমে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। পিগারি, 
ঠগ প্রভৃতি দন্থাদল স্থানে স্থানে লুটতরাজ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
এই সময়ে সুবায় সুবাদারগ্ণও নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা! ফরিলেন ; 
কেহ কেহ প্রকাস্টে স্বাধীনতা ঘোষণা না করিলেও স্বাধীনভাবে কাধ্য 
করিতে লাগিলেন। বাঙ্গলার অবস্থা সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন 
ছিল না; এজন্য বাঙ্গলার শাসনেও তুযুল আন্দোলন হইয়াছিল? 
মোগল সম্াটপণের ধাধ্য রাঞ্জস্য আদায় প্রথা সমূলে নষ্ট হইল এবং 
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রাজন্ব আদায়কারীগণ স্বাধীনভাবে প্রজাকে উৎপীড়ন করিক়। নিজ 
উদবরপৃর্তি করিতে লাগিলেন। পূর্ব সম্রাটগণের পরিশ্রম ও মেধা 
দ্বারা বদ্ধিত রাঁজন্ব আদায় নিয়মাবলী নষ্ট হইলেও উহার স্থানে 
কোন নুতন নিয়ম স্থিরাকৃত হয় নাই, ফলে রাজার স্থলে রাজস্ব 
আদায়কারীগণ জমিদার নামে পরিগণিত হইয়৷ জমির মালিক 
হইয়া ব্সিলেন ও রারতের নিকট হইতে ন্যাা খাজনা আদায় ছাড়। 
নানাপ্রকারের বাজে আদায় করিতে লাগিলেন। সে সময়ে এইবূপ 
বাজে আদায় করার জন্য তাহাদিগকে বাধা দিবার কোন বন্দোবস্ত 
ছি না; তাহা ছাড়া জমিদারগণ আইন আদালত মানিতেন না । 


ইংরাজগণের আগমন । 


এই প্রকার অব্াজকতা। ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইংরাঁজগণ দেওয়ানী 
গ্রহণ করিয়। বাঙলার রাজস্ব আদায়ের কর্তা হইলেন। পরে বঙ্গের 
কাজস্ব আদীয়কারীগণ যাহারা জমিদার নামে অভিভূত হইস্বাছিলেন 
বর শ্রেনীর জযিদারগণের সহিত ইংরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া 
তাহাদিগকে জমির মালিক কারক দিলেন। ১৭৯৩ খুষ্টাৰে চিরস্থাী 
বন্দোবস্ত করিবার সময় ইংরাজগণ দেখিতে পাইলেন যে জমিদার- 
গণ খাজন। ব্যতীত অনেক প্রকার আবওয়াব বা। বাজেআদায় 
করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা তখন এদেশে নূতন আসিয়াছিলেন মাত্র 
ুতরাং এদেশের আইন কানুন বিশেষভাবে বুঝা প্রকুতপ্রস্তাবে 
তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাহারা। ১+৯৩ সালের ৮ রেগুলে- 
সনের ৫৪ ধারা অনুসারে এইরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন যে তৎকালে থে 
সকল আবওয়াৰ ব। বাজেআদায় জমিদারগণ আদায় করিতেন উহা! 
খান! রূপে পরিগণিত হইবে অর্থাৎ জমিদারগণ' জোরপৃর্ববক' মা, 
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ব্মাবওয়াক, পার্বানী, তেট, ভিক্ষা ইত্যা্দিরূপে যাহা আদায় করিতেন 
সেগুলি এ সময় হইতে বাজে আদায় না বলিক্ষা ভাষ্য খাজনা বলিয়া 
আদায় দিতে হইবে । এই রেগুলেসনের ৫৪ ধারা অনুসারে জমিদার- 
গণের তৎকালীন বে-আইনী আদা আইন সঙ্গত বলিয়৷ গণ্য হয়। 
ইহাতে রায়তের খাজনার পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, 
এবং রাঙঈতগণকে এইরূপ অন্তায় আবওয়াব এই নৃতন আইন অনুসারে 
খাঁজনা স্বরূপে দিতে বাধ্য করায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রায়তের যে 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল যে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত এই 
৯৭৯৩ খবষ্টাব্ের ৮ রেগুপেসনের ৫৫ ধারার নিয়ম অনুসারে জমিদার- 
গণের রায়তের নিকট হইতে নূতন আবওয়াব আদায় করা 
বে-আইনী বলিয়া গণ্য করা হইল। স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে 
১৭৯৩ খুষ্টাব্ধের ৮ রেগুলেসন অন্থসারে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় 
গ্যেসকল প্রকার আবওয়াব বা বাজেআদায় করা হইত তাহা থাজনার 
সামিল বলিয়া ধরা হইয়াছিল এবং & সকল বাজেআদায় রায়তগণ 
বাজে আদাক়রূপে আব না দিয়া খাজনারপে দিবে এক্ূপ 
স্থির করা হইয়াছিল। ভবিষ্যতে ইহ) ছাড়া কোন প্রকার আবওয়াব 
বা বাজেআদায় জমিদারগণ কখনও রায়তের নিকট হইতে আদায় 
করিতে পারিবেন না । জমিদাব্রগণ ধদি কখনও নূতন আবওয়াব বায় 
তের নিকট হইতে আদায় করেন, তাহা হইলে জমিদার যে পরিমাণ 
খাজন। আদায় করিবেন উহার তিনগুণ দওস্বরূপে রায়তকে দিতে হইবো; 
বার়তকে বে-আইনী আদায় হইতে নিক্তি দিবার জন্ত এই প্রথম আইন 
তৈয়ার হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই আইনের দাবার রায়তের কোন 
উপকার হয় নাই । জমিদারগণ সকল বিষয়ের হতাকর্তা ছিল, রারত- 


€ ৪) 


গণ এই আইনের কথা অবগতই হইতে পারেন নাই, অথবা অবগত 
হইতে পারিলেও জমিদারগণের কৃটজাল ভেদ করিয়া ইহার প্রতিকার 
পাইতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ ছিল। ফলে এই ৫৫ ধারা কেবল আইন- 
বছধ হইয়াছিল মাত্র তাহার দ্বারা রায়তগপ প্রত্যক্ষ কৌন ফল পায় 
নাই। জমিদারগণ নির্বিবাদে পূর্বের আবওয়াব যাহা খাজনার সামিল ও 
হইন্লাছিল উহা। ও নানাপ্রকারে বিভিন্ন রকমের নূতন বাজেআদায় 
বায়তের নিকট হইতে আদায় করিতে থাকেন। 

পরে ১৮১২ খৃষ্টান্ধের ৫ বরেশুলেসানের, দ্বারায় পূর্বের ১৭৯৩. 
ুষ্টাবের ৮ বে গুলেসন পরিবর্তিত হইলেও ইহাতে পরিষার ভাষায় 
বর্ণনা, কর! হয় ষে এই ৫ রেগুলেসনের কোন অধ্যায়ের নিয়মানুসারে 
জমিদার আবওয়াব, মাঁথট কিংবা অন্ত নাম দিয়া অন্যায় ভাবেও 
অনিষ্ট পরিমাণে কিছু আদায় করিতে পারিবেন না। কিন্ত 
«আইনের দ্বারা মানুষকে সচ্চরিত্র করা যায় না” এই প্রবাদটী জমি- 
'দারগণের পক্ষে বিলক্ষণব্রপে খাঁটিয়া থাকে৷ একপ আইন সত্বেও 
জমিদারগণ বেগার খাটাইতে বা আবওয়াব আদায় করিতে কিছুমাত্র 
কুষ্টিত হন নাই' আর গরীব নিরক্ষর রায়ত তাহাদের স্বত্ব বুবিতে না 
পারিয়। অতি কষ্টে এই বে-আইনী আদায় দিয়া আসিতে থাকে। 

১৮৫৯ খুষ্টাবের প্রজাস্বত্ব আইনের ১* ধারায় এবং +৮৬৯ খৃষ্টানদের 
বঙ্গীয় ৮ আইনে এই নিয়ম করা হয় যে রায়তের নিকট হইতে ধাজন! 
ব্যতীত কোন প্রকার বাজে আদায় করিলে রায়ত ক্ষতিপূরণ স্বরূপে 


ষে পরিমাণ আদায় দিয়াছে তাহার দ্বিগুণ আদায় করিতে পারিবে । 
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বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব আইন ও তাহার ফল। 


ইহার পরে ১৮৮৫ খুষ্টান্দের বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইনের ৭8 ধারায় 
এই বে-আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ বিধান কর! হয়। 

“প্ররুত খাজনার অতিরিক্ত আবওয়াব, মাথট কিংবা তদ্রুপ নাম 
দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধার্য্য কর! যায, তাহ। আইন বিরুদ্ধ 
হইবে, এবং এইরূপ কর দিবার সমুদয় সর্ত ও নিয়ম অপ্ুদ্ধ হইবে ।” 

জমিদার ন্যাষ্য খাজন! ব্যতীত ব্লায়তের নিকট হইতে এক. পয়সা 
ন্মাদায় করিলে উহা৷ বে-আাইনী বলিয়া! গণ্য হইবে। এই আইনের 
ব্যতিক্রম হইলে 'অগ্াৎ জমিদারগণ খাজনা ছাড়া অন্ত কোন 
প্রকার আাবওয়াব, মাথট ইত্যার্দি বাজে আদায় করিলে +৫.. ধার! 
অনুসারে রায়ত_এই_ বে-আইনী__ আদায়ের ছয়মাসের মৃধ্যে 
আদালতকে জানাইলে_জমিদারকে দুই শত টাকার অন্ত বা 
জমিদার রায়তের_ নিকট হইতে যে বে-আইনী আদায় করিয়াছেন, 
তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমান! স্বরূপে দিতে ৯ইবে। এক্ষণে দেখিতে 
পাওয়। যায় যে রান্নতকে জমিদারের বে-আইমী আদার হইতে 
নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য গভর্ণমেন্ট অনেক বিধান করিয়াছেন ও করিতে- 
'ছেন কিন্ত জমিদার এই আইনের দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়। যদিচ্ছা- 
পূর্বক রায়তের নিকট হইতে আাবওয়াব বা বে-নাইনী আদায় করিয়! 
আপিতেছেন। রায়তও নিষ্জ স্বার্থ রক্ষা করিয়া কি প্রকারে কাজ 
করিতে হয় তাহা। বুঝিতে অক্ষম, ফলে রায়ত যে অত্যাচার ও 
অনাচারের মধ্যে জীবন বাপন করিত তাহার কিছুমাত্র পরি বর্তন হয় 
নাই; গশিদারগন স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রকারের নৃতন নুতন নাম 


€ ৬) 


ছিয়। আবওয়াব ব! বে-আইনী কর আদায় করিয়া থাঁকেন। বালায় 
স্থানে স্থানে বিভিন্ন নামের কত প্রকার আবওয়াব আদায় করা হয় 
তাহা বর্ণনা করা একরূপ অসম্ভব। প্রতি জেলায় কত প্রকারের 
আবওয়াব আদায় করা হয় তাহার তত্ব সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। 
এই সকল বে-আইনী আবওয়াব আদায় ইংরাজ গভর্ণমেন্টের 
আইনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে হইলেও দিবালোকে জমিদারগণ এরূপ আদাগ 
করিয়া আসিতেছেন তত্রাচ প্রকুতপ্রস্তাবে উহার কোন গ্রতিকারও 
হইতেছে না । 


আদালতে রায়তের স্বত্ব নির্ণয় । 


বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে এইরূপ সিদ্ধান্ত হুইফ্কাছে : 
যেরায়ত যদি বছ দিন ধরিয়া এমন কি বংশ বংশান্ুক্রমে আবওয়াব 
দিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলেও নিজ ইচ্ছান্ুক্রমে উক্ত আবওয়াব 
আদায়র্শদতে বাধ্য হইবে ন। !১)। রাক়ত ষদি আবওয়াব আদায় 
দিবার চুক্তি করে তাহা হইলে এক্সপ চুক্তিও কার্ধাকারি হইবে না, এবং 
এ যুক্তি অনুসারে রায়তকে আবওয়াব দিবার জন্য বাধ্য করিতে 
পারবে না (২)। কোন মোকর্দমায় আবওতাৰ আদায় ছিবার বিরুদ্ধে 
বায়ত প্রথমে আপত্তি না করিলেও পরে অন্য কোন মোকর্দমার 
কবওয়াব দিবার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লইতে পারে (৩।। হ্ুতরাধ 
দেখা রে ষে বাহাতে রায়তকে আবওয়াব দিতে না হয়সে 


() তিলকথ্ারী সিংহ বনাম চুলতান মেহাতা (152 70.) 
€) রাখাপ্রসাদ. সিংহ বলাম বালকুমার কেওরি (1.7, চ, 17 091.) 
0) উমেশ তত্র মিত্র বনাম বরগা দাস মৈত্র (28 051. 22) 
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মন্ষব্ধে আইনে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! হইয়াছে। কিন্ত রাঁয়ত সাধারণতঃ 
অজ্ঞ ও ভয়-কাতর $ তাহার! বে-আইনী আদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইরার 
উপায় কিছু জানে না। এদিকে তাহাদের বিপক্ষে প্রবল প্রতাপা স্থিত. 
অর্থশালী ও শিক্ষিত জমিদার। রাক়তের নিজের পায়ের উপর 
ঈড়াইবার ক্ষমতা নাই, নিজের দূর্বলতা জানিয়াও তাহার! নিক্ষেদের 
মধ্যে সর্বদা বিবাদে রত থাকে, রায়তের মধ্যে যাহারা সামান্ত 
অবস্থাপন্ন তাহারা আবার জমিদারের একান্ত অন্গগত। এনপ অবস্থায় 
দ্ায়তের বে-আইনী আদায় হইতে নিষ্কতি পাইবার উপায় কি? 
রায়তের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইলে এবং তাহার! নিজে আইনের আশ্রয় 
লইতে জানিলে অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্তু সে দিন কবে আসিবে? বঙ্গে শতকরা ১* জন 
লোক কেবল মাত্র নাম সহি করিতে জানে । সুতরাং রায়ত লেখাপড়া 
শিখিয়। নিজের স্বত্ব ও স্বার্থ বুঝিয়া লইবে সেই সত্যযুগ কবে আসিবে 
কেহ বলিতে পারে না। বর্তমানে জমিদার যে বে-আইনী-আদায় 
করিতেছেন এবং আইনে তাহাদের সেই ক্ষমতা, আরে খর্ব 
করিতে পারে নাই তাহা নিয়লিখিত ১৯২১-২২ থুষ্টাব্দের বঙ্গের শাসন 
রিপোর্ট হইতে সম্যকভাবে বুঝিতে পারা ষায় ৪. 
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অর্থাৎ ₹-_ূর্যের তায় জঙ্গিদারগণের কর্পচারিগণ নিজেদের কিংবা 
জযিদারগণের সুবিধার জন্য আবওয়াব আদায় করিয়া থাকেন। 
সাধারণতঃ যে সকল আবওয়াব আদায় বহুকাল হইতে চালিয়। 
আসিতেছে এবং যাহার পরিমাণও অধিক নহে, রায়ত উহা! বিন! 
আপত্তিতে দিয়া থাকে । পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় বঙ্গীয় প্রজান্বত্ 
আইনের ৭৫ ধারা ব্যবহার করিয়া রায়ত জমিদারের নিকট হইতে 
আবওয়াব ফেরত পাইবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই 1” 

স্থতরাং আইনের বিশেষ বাধা সত্বেও জমিদারগণ রায়তের নিকট, 
নির্বিবাদে আবওয়াব আদায় করিতেছেন। রায়ত একতাবদ্ধ হইয়া 
আইনের আশ্রয় লইয়া বে-আইনী আদায় চিরঙ্রন্মের মত তুলিয়। দিতে 
পানে! 


বঙ্গীয় কাউন্দিলে আবওয়াবের কথা। 


আইনের হ্বারা রাক্সতের কোন উপকার হয় নাই বুকিতে 
পারিয়া বায়তের এই বে-আইনী আদায় হইতে রক্ষা পাইবার এক 
উৎকৃষ্ট উপায় বঙ্গের রায়ত-আন্দোলনের নেতা ও রায়তপ্রাণ যাননীয় 
মিষ্টার সৈয়দ এরফান আলী সাহেব উত্তাবন করেন । তিনি বঙ্গীয় লাট 
কাউন্সিলে নিক্বলিখিত প্রস্তাব পেশ করেন £__পআবওয়াব বা বে 
আইনী সেস আদায় ও বেগার লওয়া -ফৌন্রদারি আইন অনুসারে 
অপরাধজনক বলিয়া গণ্য হউক ।” তাহার এই প্রস্তাব কাউন্সিলে 
গৃহিত হইবার পুর্বে গভর্ণমেন্ট “বঙ্গীয় প্্তাস্বত্ব আইন” সম্প,ণভাবে 
সংশোধন করিবার জন্য একটী কমিটি গঠন করিয়! মিষ্টার এরফান আলী 
সাহেব ও তাহার. কয়েকজন সহকম্থাকে প্র কমিটি মেত্বররুূপে গ্রহণ 
করেন। গতর্পমেন্ট এই আব্ওয়াব ফৌজদারি আইন অনুসাতর 
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“অপরাধজনক বলিয়া বর্ণনা! কর্তিকার প্রস্তাব এ কঙিটি বিবেচনা 

সরিবেন বলিয়া স্থগিত রাখেন । এই “বঙজীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন 

কমিষ্টি”র রিপোর্ট পেশ হইয়াছে, দেখা যাউক রায়তের ভাগ্যে কি 

হয়। আবওয়াব আদায় ফৌজদারি আইন অন্থসারে অপরাধজনক 

বলিয়া গণ্য করিলে এই প্রথা লাঘব হইবে বলিরা আশ] কর) যায়। , 
ইহা ছাড়া, বায়তগণ ভোট দ্বারা উপযুক্ত রায়ত-হিতৈষী ব্যক্তিকে 

নিজেদের প্রতিনিধিরূপে কাউন্সিলে পাঠাইয়া রায়তের এই মহা 

অনিষ্টকর আবওয়াব আদায় দিবার নিয়ম উঠাইবার চেষ্টা করা কর্তৃবা । 

১৯১৯-২০ খুষ্টাব্দের বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে বাহ! প্রকাশ হইয়াছে তাহা। 

নিয়ে দেওয়া যাইতেছে £__ 
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মন্ান্বাদ £_নদীয়ার সেটেলমেপ্ট অফিসার লিখিয়াছেন £-- 
“প্রথমে যে আট থানার জরিপের কার্য গত বৎসর শেষ হইয়াছে এবং 
ধ& বিপোর্টের প্রমাণ যাহা এক্ষণে সংগ্রহ করা হইতেছে তাহাতে প্রত্ক্ষ 
প্রকাশ পাইতেছে যে এই জেলায় (নদীয়ায়) এরূপ পরিমাণে আবওয়াব 
আদায় কর! হয় যাহা অন্যান্য জেলায় কখনও গুনাও যায় নাই।” 
রাক্রতের নিকট অন্য জেল! অপেক্ষা নদীঘ়্া় বেশী আবওয়াৰ আদায় 
করার একটী বিশেষ কারণ ছিল। নদীয়া জেলায় উঠবন্দী নামক এক 
প্রকারের প্রথা প্রচলিত ছিল । এ উঠ বন্দী প্রথা অনুসারে রায়ত বংশানু- 
ক্রমে জমি ভোগ দখল করিয়াও জমিতে কোন স্বত্ব অঞ্জন করিতে 
পারিত ন1 এবং জজিদ্দার নিজের ইচ্ছামত তাহাকে জমি হইতে উচ্ছেদ 
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করিতে পারিতেন ও জমিদারের বদিচ্ছানুসারে খাঞ্জনা বাড়ান হইত। 
ঘাহাহউক নদীয়ার সে অবস্থা আজ পরিবর্তন হইয়াছে । তাহাদের 
মোসলমান প্রতিনিধি মিষ্টার এরফান আলী সাহেবের ষতে ও বিশেষ 
চেষ্টায় নদীয়ার রায়ঙগণের সেই উঠবন্দী নামক বিষম কণ্টক দুর 
হইয়াছে এবং ১৩৩০ সনের ৩* শে শ্রাবণ তারিখে উঠবন্দী আইন 
বঙ্গীয় কাউন্সিলে পাশ হইয়া উঠবন্দী জমিতে রাতকে স্থায়ী রায়তী 
স্বত্ব দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে*। ব্যারিষ্টার মিষ্টার এরফান আলী 
সাহেব ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই তিনি সমগ্র জেলার বলায়তগণকে 
সংঘবদ্ধ করিয়া আবওয়াবের চিহ্ন লোপ করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলার 
রায়তগপণ যাহাতে একতাবদ্ধ হইয়া এই রূপে নিজ স্বার্থ বুঝিয়া আব- 
ওয়াবের অত্যাচার হইতে রক্ষা পার তাহার জন্য তাহাদের চেষ্ট 
করী কি উচিত নহে? রায়ত কতদ্দিন নিপীড়িত, অত্যাচারিত ও 
অজ্ঞ হইয়া জীবন .যাপন করিবে? রায়তেরা ঘরে ঘরে, প্রাঙ্গনে 
প্রান্ত শ্ামে গ্রামে ষদি এ বিষয় আলোচনা করে, এবং ইহার 
প্রতিকারের জন্ত চেষ্টা করে তাহ! হইলে রায়তের ছুঃখপূর্ণ কাহিনী 
আর লিখিৰার দরকার হইবে না। 


আবওয়াবের তালিকা । 


পুর্বে বলা হইয়াছে যে বান্গলার বিভিন্ন জেলায় কত প্রকারের 
আবওয়াব আদায় করা হয় তাহার তালিকা করা সম্ভবপর নহে তবে 
বিভিন্ন প্রকার আবওয়াব আদায়ের যে সামান্ত তালিকা পাওয়া যায় 
তাহা নিয়ে দেওয়া যাইতেছে । ১৮৭২-৭০ ্রীষ্টাব্ধের বঙ্গীয় শাসন 
রিপোর্টে ২৪ পরগণায় এইক্বপ ২৭ প্রকার আবওয়াব আদ্দায়ের তালিকা 





* রার়ত-ব্ধু সিরিজের “উঠবস্বি আইন” নামক পুপ্তক দেখুব। 
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দেওয়। হইয়াছে ঃ_-0১) ভাক্ষ শ্রক্রচ্গা এই আৰওয়াব দ্বারা 
জমিদার যে টাক! ডাকের জন্য টাক্স দেন তাহা তুলিয়া লইয়া থাকেন। 
(২) জ্ণদকা (ভিস্ষা। ও মাঞ্গন সনু) (১) যখন অধিদ্খর 
ণে জড়িত ইহয়া পড়েম যাহা শীদ্র শোধ দেওয়া দরকার তখন 
জমিদার ইহা আদীয় করেন। (৩) স্পা্ত্লী ২) জমিদারের বাড়ীতে 
কোন পৃভা হইলে ইহা আদায় করা হয়। (৪) ভন্ছল্তিজ্সা 
বৎসরের শেষে রায়তের হিসাব নিকাশ ঠিক করিবার সময় আদায় 
করা হয়। (৫) লগ্গাল্ল (৩) রায়তকে বিনা যুন্থরিতে খাটান। 
(৬) আত্ড়াচা লা লিলাহেল্র এ্নজ্পাস্মী রায়তের বিবাহের 
সময় ঘে সেলাম দিতে হয় । (৭) হ্রীন্ন ০স্ক্শীস্মী (8) আক হইতে 
গুড় তৈয়াৰ করিবার সময় দিতে হয়। (৮) ০কশা্মী () রারতের 
জমি হস্তান্তরিত করিবার সময় এবং চুক্তি বা বন্দোবস্ত ব্দল করিবার 
সময় দিতে হয়। (৯) খালিক চ্লীন্থিকম দাখিলায় এক জনের 
নাষ বদলাইয়। অন্য লোকের নামে দিতে হইলে শতকরা ২৫ টকা 
দিতে হয়। (৯০) জমিদারের বাড়ীতে ০ভ্ভাত্ক (৬) হইলে চাউল, 
মাছ এবং অন্যান্য খাদ্য দিতে হয়! (১১) ব্রাউ্রী। ও সুপউী- 


(0) মেলিস বনামধমেঘনাথ ঠাকুর (91). & চ১9১ 1852) ও নবীন বনাঙ 
গুরু (25... 8) 

(২) কমলাকাস্ত বমাম কানু মহম্মদ (11. ৮৮. 1. 90) 

৩) অপূর্ণচন্ত্র ঘোষ বলাম করম আলী (4. 0.1, শা, 527) 

(8) সেনাম সকাল বনাম এলাহিবকস 

€৫) মির তাপুর1 বনাম গোপা নারাকষণ (প্র. 0. [.. . 251 ) 

€) মাধ সিংহ.বনাম বৈদ্যানন্দ সিংহ (5. 1). &. 139১৮9 1848 ) ,. 


২ 
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ক্ষ-মন্রেছ (১) সিকাকে কোম্পানীর টাকায় বদল কারতে হইলে 
কাষ্টা এবং সিক্কা ব্যবহারে ঘপিয়। ফাইলে যুণ্টাকুমরেই আদায় দিতে হয়। 
(৯২) ভক্রিমাননা (২) লমিদার রাতের মধ্যে সামান্ সামান্ত 
বিবাদ মিটাইয়া দিলে ইহা আদায় করেন৷ (১৩) স্পুলীম্প শল্ুচা 
অপরাধে কিংবা অপঘাতে মৃত্যুর জন্য জমিদারীতে তদন্ত করিতে 
আসিলে পুলীশ কর্মচারিগণকে দিবার জন্ত ইহা! আদায় করা হ্য়। 
(১৪) জন্দস্মাত্রা ও জখন্নাভ্রা (৩) এই ছুই পৃজা উপলক্ষে 
যাহ। আদায় হয় (১৫) নাল্রচ্কাল্ী ললঙ রায়ত পার্ট লইলে 
ইহা উচ্চহারে আদায় করা হয়। (১৬) উন্মকম্ম উ্যাক্জ বাবছে 
থে টাকা দিয়া থাকেন তাহা রায়তের নিকট হইতে আদায় করেন। 
(১) আাত্তগা কি গতর্মেন্টকে ডা্তার ফি দিতে হয় জমিদার 
এইরূপ.ছলে ইহ। আদায় করেন। (১৮) ভ্ডাভন্কল্র প্রতোক 
তাতিকে ভাতপিছু চার আন! দিতে হয় (১৯) এাউ-সহ্কল 
জমিদারীতে যাহার! ধাইয়ের কাজ করে তাহাদের প্রতোকের নিকট 
হইতে আদায় করা হয়। (২*) আঁন্নাত্গেক্রী এসলাঙ্ী 
যাছার। লুকাইয়া লবণ তৈয়ারি করে তাহাদিগকে দিতে হয়। (২১) 
হাক আ্ভাজক্ষম্ম প্রত্যেক বৎসর যখন রায়ত তাহার জমিতে প্রথম 
লাঙ্গল দেয় তখন ইহা আদায় হয়। (২২) ,াহ,লি ভকঙ্গা 
নাপিতগণের নিকট হইতে আদায় করা হয়। (২৩) স্াসলন্ন জমা 
বে সকল মৃত প্ ফেলিয়া দেওয়! হয় তাহার চামড়া মুচিরা বাহির 


(১) রাখামোহন বনাম গল্গাপ্রসা্দ (7 015] 5৪] 0. 166) 
(২1 লঙ্ষ্ীদেবী চৌধুরাণী বনাম আহতা (5. 7). 4. 736065 1852, 552) 
(৩) নরেন্দ্র নাথ ঘোষ বনাম গ্োরাচাদ (33 09], 683) 
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করিবার জন্য আদায় দিল্লা থাকে । (২৪) প্টুশ্য-ত্ৰল্লচ্গা (১) যখন! 
পৃথ্যাহ হয় এ উপলক্ষে ইহা! আদায় হয়। (২৫) ল্লাস্তস্পুভগা 

ম্থন্রচ্ (২) পৌষ মাসের শেষ দ্দিনে গৃহ দেবতাকে পুঁজ দিবার সময় 

দিতে হয় । (২৬) ল্রস্মদ্তম্রল্্রলা জেলার হাকিম কিংবা তাহার 

কর্মচারি জমিদারের এলাকার মধ্যে আসিলে তাহাদের খরচের জন্য 

আদায় দিতে হয় (২৭) ন্ত্কল্ান্বা (৩) জমিদার নিজ জমি- 

দারীর মধ্যে দেখাশুনা করিতে বাইলে তাহাকে দিবার জন্য নজর 

আদায় করা হয়)? 

“ইপ্ডিয়ান রায়ত” নামক পুস্তকে বাবু নীলকমল মুখাজ্জী মহাশয়ের 
দ্বারা সংগ্রহিত ইহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার আবওয়াবের কথা' 
আছে. 1২৮) স্ুলাঙ্গীড্ডী* জামদারের জমিতে নৌকা বাধিলে 
উহার ক্তন্ত আদায় দিতে হয়। (২৯) বকল্সাললী* নৌকা হইতে 
ডাঙ্গায় নামিলে বা নৌকায় উঠিলে যাহা। দিতে হয়। (৩০) * একনট. 
গরুগাড়ী করিয়া বাজারে জিনিধ লইয়া। যাইতে হইলে যে আদায় দিতে 
হয়; (৩১) ভ্ডাঙ্গাতুজ্কহ্া- মরা পণ্ড' ভাগাড়ে ফেলার সমস যে 


(১) নরেন কুমার ঘোষ বনাম গোরাচদ (93 ৩৭1: 689) 

(২) নরেন কুমার বোব বনান খোরাচাদ (33 ০1. 683) 

5) মাধো। সিংহ বনাম বৈদানাথ সিংহ (1 এ 0575 1848) 

»বজী শানন রিপোর্টে (১৮৭২ ৭৩ ) প্রকাশ যে বাজারে জিনিষের উপর ধে তোলা! 
আগায় কর! ও নৌকার জগ্ত বে আদার লওয়। হয় এবং মাল আনিবার ও লইয়। খাইবার 
অন্য বে আদার [দতে হস তাহা ১৭৯৭ সালের রেগুলেসনে বে-আইনী বলিয়। ঘোষণা 
করা হইয়াছিল এবং ইহ! সত্বেও প্ররূপতাবে বে-আইনী আদায় করিলে দওহরূপে 
জনিদারের জমি বাঁজেয়া্ড কর! হইবে । ূ 


€১৪) 


আদায় দিতে হয়। (৩২)গ্পাল্রদ-জ্সা! (১)-জযিদ্ারের জেল 
হইলে তাহার খালাসের জন্য দিতে হয় । (৩৩) ইইউগ্পাক্ভা--রায়ত 
ইটের বাড়ি নির্দান করিলে যাহা আদায় দিতে হয় । (৩৪) স্পাঁদলা- 
ভকাক্নান্বী_জমিদারকে কাগজ ও কলমের জন্য যাহ! আদায় দ্দিতে 
হয়। কিন্তু আবওয়ীবের তালিক। শেষ হয় নাই বিভিন্ন বিভিন্ন 
মোকর্দমায় আদ্দালতে যে সকল আদায় বে.আইনী বলিয়া ঘোষণা 
করা হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল। (৩) জোতদারের নিজ জোত 
(২) যাহা জমিদারের অধীন উহাতে রায়তের গুহ পালিত পশ্ত 
চরিলে যাহ। আদায় দিতে হয়। (৩১) ন্বাঁভ্লাউ (৩ প্রতিবাসীর 
মৃত্যু হইলে কিংব! প্রতিবাসী অন্তস্থানে বসতি তুলিয়! লইয়া যাইলে 
জমিদারের যে পরিমাণ থাজনা কমিয়া যায় তাহা আদায় দিতে হয়। 
(৩৭) লকুস্মভিড (৪) বা বিভিন্ন প্রকীরের আদায় । (৩৮) স্পাট- 
ওওজালীল্ল ন্লেক্ভল্ন (৫) বাবদে। (৩৯) জ্কান্বচ্কা ভারী (*) বা 
প্রচলিত আদায় । (৪*) স্পল্লন্বী ভিল্কগ। (৭)--বা জমিদারের পুত্রের 
অন্ন প্রাশনের জন্য আদায়। (৪১) লাল্রদ্লীন্যা, (৮) আাউী খ৪ 





(৯ চুলতান মেহতা বনাম তিলকধারী সিংহ (11, ৫81. 170) 

(২) তগীরথ শিকদাঁয় বনাম পামনারান মন্দার (9 যা. 13) 800) 

(৩) ধোলী প্রামাণিক বনাম আনন্দ চত্ত্র (5. ৮৮. £.) 

€8) অঞ্জুন সাহু বনাম আনন্দ সিংহ (11, 0২, 257) 

(৫) বর চৌধুরী বনাম শ্রীনাখ সিংহ (19, মা, 8. 23) 

€*) বাধাজোহন বনাম গলাপ্রসাদ চক্রবতভী (7, 9.0. 4০ 7২০1৯, 1848) 
(৭) নবীনচন্দ্ররার বলাম গুরুগরোবিন্দ শর্্! (14) ড.. 447), 

ছকন সাঁহু বনাম রূপচাদ পাণ্ডি 


চর 


মর 


(৮ 


্ 


€.১৫) 


াক্ঞ্পাক্নী বা তামাক । (৪২) স্পান্তরন্ন (৯) বা চৌকিদারের 
মাহিনা। (৪৩) সন্ত (২) নন আ্বল্চ ওও ল্বাটী। (৭8) 
দতস্গল্ল' হাভলভ্ভান্বা, ০্নান্যাক্রী,মাল্,লাটী ০ক্াম্পান্লী 
ন্মেঙ্গ (৩) অর্থাৎ জমিদারের ফি। (3৫) শীন্স্েল্লা ৪) বা 
শসোর জন্য আদার। (৪৬) স্পক্ছইই (৫) বা পুরোহিতের খরচ। 
€৪1) তন্বাল্গা (*) বা গ্রামের প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য আদায়। 
(৪৮) মান্গান্ন (9) বা হাল প্রতি ৩* সের শস্য দেওয়া। 
(২৯) বস্স্ম কুজজ্জা (০) বা কাজির বেতন বাবদে আদায়। 
(৫৭: নার্দষ্ট পরিমাণে গুড় (৯) দ্রিতে না পারিলে বৎসরে দশ টাকা 
দিতে হয়। (৫১) কবুলিয়তে এইরধপ সর্ত (১*) থাকে থে খাজনা 
ব্যতিত বৎসরে ছুইটী ছাগল কিংবা ৩২ টাকা আদায় দিতে হইবে। 
(৫২) নীল অথাৎ গাছ ফলবান হইলে জমিদারকে বাহা দিতে হয়। 
উপরে যে বিভিন্ন একারের আবওয়াব চলিত আছে তাহার সংক্ষিপ্ত 
তালিকা দেওয়া হইয়াছে এবং ফুটনোটে ষে সকল মোকর্দমার নজির 








(১) মেলগার মান্দর বনাম হরিষোহন ঠাকুর (29, ৮, চট. 447 ) 
(২) রাধাপ্রসাদ দিংহ বনাম বালকুমার কেওরি (17 0৭1. 726) 

(৬) তিলকধারা সিংহ বনাহ চুপতান মাহতা (1? 08.) 

(৪) তিলকধারী সিংহ বনাম চুলতান মাহতা (17 021.) 

(৫) চুলতান মাহত| বনাম তিলকধারি সিংহ (11 01. 15) 

€৬) ছুলতান মাহুতা বনাম তিলকধারী সিংহ (11 010, 175) 

(৭) চুলতান মা€তা। বনাম তিলকধারী সিংহ (11 016, 15) 

(৮) লঙ্্মীদেবী চৌধুরানি বনাম আহত। (১. 1), 4. 2923 1852, 562) 
(৯) রাঞ্নারামণ মিত্র বনাম পাল্ল। চাদ € ্. ০. ৬. বি. 203) 
(৯০) শাঙ্করতুল্া বনাম গিরামচন্দ্র (13.0.%/ বিন 175) 


€১৬) 


দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা বিশেষ প্রতীয়মান হইতেছে, 
ষে আইন আদালতে আবওয়াব আদায় যে সম্পূর্ণ বে-আইনী 
তাহা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ কর! হইয়াছে । কিন্তু আবওয়াব আদায় 
বে-আইনী ধোষণা কর! সহ্ছেও রাক়তের কোন লাভ হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না, কারণ রায়ত আজও নিপ্রিত। জগতের সর্বস্থানে 
যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে তাহা এখন তাহাদের কর্ণে আছো 
প্রবেশ করে নাই। 


আবওয়াব হুইতে নিষ্কাতির উপায় কি? 


গৃথিবার সকল সম্প্রদায়ই আপনার স্বার্থ বুঝিয়া৷ লইবার জন্য ও. 
আপনাকে প্রবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার অন্য বদ্ধপরিকর: 
হইয়াছে । কিন্তু রায়ত নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য, নিভ স্বন্থ বৃঝিয়া 
লইবার জন্য আদৌ আগ্রহান্থিত বলিয়া বোধ হয় না। কোন স্বত্ব 
লাভ করিতে হইলে সব্প্রদায়কেই অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয় 
অনেক স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে হয় । জমিদারের বে-আইনী আদায়ের 
বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ায় আজ পধ্যস্ত কোন চেষ্টা হয় নাই। রায়ত 
নিজে একতাবদ্ধ হইয়া জমিদারের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে না 
দাড়াইলে কেই বা তাহার জন্ত ছু-কথা বলিবে বা তাহার চিরকালের 
কণ্টক স্বরূপ আবওয়াব আদায় উঠাইয়। দিবার বন্দোবস্ত করিবে? 
আইন থে বে-আইনী আদায় দিবার বিরুদ্ধে রায়তকে সাহায্য করিবে 
সে বিষন্ন রায়ত অবগত হইয়াও'বে আইনী আদায় দিতে অস্বীকার 
করে না। বাব্ততগণ একতাবদ্ধ হইয়া সমিতি গঠন করিয়া! নিজেদের 
স্বার্থের জন্য একত্রে ফি কাধ্য করে তাহ। হইলে এ প্রকার বে-আইনী 
আদায় অচিরে বিলুপ্ত হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সমগ্র. 


€ ১৭) 


খঙ্গের রায়তগণের স্বার্থ ও স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্ঠ মহামান্ত কলিকাতা 
হাইকোটের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, বাঙ্গলা আইন সভার সভ্য, রায়তের 
একনাত্র মুখপত্র “ল্লাক্মভ-বন্কুপ্র প্রতিষ্ঠাতা ও বঙ্গীয় রাতের 
একমাত্র নেতা ও প্রক্কত বন্ধু মাননীয় 2সমমদ এআলস্কান্ন আআন্লী 
সাহেবের সভাপতিত্বে বজ্র ন্শুক্রীলস লাজ সিকি” 
কলিকাতায় গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি সমগ্র বঙ্গের ব্রায়তগণকে 
শ্রকতাবদ্ধ করিবার জন্য ও তাহাদিগকে নিজেদের স্বার্থ বুঝাইবার জন্য 
জেলায় গলায় প্রচার কার্ধা করিতেছে । এই বায়ত-সেবী একনিস্ট 
বারিষ্টার সিউগাল এলহলীল্য আল্লী সাহেবের নেতৃত্বে বঙ্গের 
রাত একতাবদ্ধ হইয়া জগতকে আপনা'র সংঘবদ্ধ শক্তি দেখাইতে 
পারিবে বলিয়া আশা করা যায় । রায়তগণ ও অবশ্ঠ তাহাদের এই 
মহা-হিতকর প্রতিষ্ঠানটার জন্ত কারমনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন। এই 
বিশাল রায়ত সমাজের হু ও স্বার্থের বিষয় স্পট ভাষায় বিবার জন্য 
ও তাহাদের অভাব অভিযোগ দুর করিবার জন্য এখনও দেশে কোন 
গরিষ্ঠান নাই-তাহা রায়তগণেরই নিচে্টতার ফল ভিন্ন আর কিছু 
নহে । বায়তগণ আপনার স্বার্থ রক্ষা কারিয়া সুখে সচ্ছন্দে জীবন 
যাপন কািতে ইচ্ছা করিলে এই “্বতজ্লল কত্ীজ লাজ. 
আঙ্িভিডর উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে কখনই পশ্চাদপদ 
হইবে না। তাহার পর রাতের ছুর্দশার কথা আলোচনা করিবার 
ভষ্ঠ কাসতু-বজু” ব্যতিত আর কোন সংবাদপত্র বাঙ্গালার 
সাই। দেশে বাঙ্গলা ইংবাজি যত সংবাদপত্র দেখিতে পাঁওর। 
ধার উহার একলেই কোন না কোম প্রকারে জমিদারের দ্বাত্রা 
পরিগালিত বা প্রতি পালিত রারতের ছর্দশার কথা গভর্ণমেপ্টকে 
" জানাইতে হইলে কিংবা বারতের দঃথ দর করিবার হনা তাক. 


(১৮) 


করিতে হইলে একমাত্র “ল্লাস্মভ-ললক্কু” ব্যতিত বলে কোন 

ংবাদপত্র নাই। রায়ত যদ্দি পুর্বের স্তায় নিদ্রিত থাকিয়া 
নিজের অধিকার, নিজেদের স্বার্থ হারাইতে না চাহে বরং 
মান্থষের ন্যায় জমিদারের বে-আইনী আদায় ও বিভিন্ন গ্রকারের 
অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে রায়ত 
নিজ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া “্লাভ-্লক্জুণকে বাচাইয়া 
রাখিবে। এস্থলে রায়ত ভ্রাতুগণকে জমিদারের নানা প্রকার বে-আইনী 
আদায় ও অন্তান্ত অত্যাচার হইতে বাচিবার জন্য এই পর্যন্ত উপদেশ 
দিতে পারি যে তাহাদের নিজের নিঞ্জের উপর কিংবা আপন আপন 
গ্রামের রায়তগণের উপর উল্লিখিত ভাবে অত্যাচার হইলে তাহার! 
যেন তৎক্ষণাৎ এ সকল বিষয়. “বভ্ম্কল্প ০কজ্রীক্ম ল্লাক্ভ 
সমিভি”র সভাপতি মাননীক়্ ব্যারিষ্টার ইস্লস্স্ক এ্রল্লজ্কান্ন 
আআজ্দী াহেনত্কে ও রায়তের একমাত্র মুখপত্র “ল্লাক্মর্ভ- 
বন্ধুর সম্পাদককে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়৷ জানাইবেন। পরে তাহারা 
এ সন্বন্ধে রায়তদ্িগের রক্ষার জন্ত যাহা কর] তাহ! করিবেন ও আবপ্তক 
বোধ হইলে গতর্ণমেণ্টের ঘ্ারায় প্রতিকার করিবার বিশ্বে চেষ্টা 
পাইবেন ও তদন্তের জন্ত অফিপ হইতে উপযুক্ত লোকও পাঠাইবেন । 
আমাদের “রায়ত-বন্ধু সিরিজের” ""ল্লাসভেল্র কুশল” নাক 
পুস্তক পাঠ করিলে এ সকল [বিষয় বিশদরূপে জানিতে পারিবেন । 





28716 8 7024076 222%8%৫4/20470, 27076 21688, 
6): 26074 085457786947654) 051084৫ 


৪7৯) ঘি গান এঢনতেহ 


